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শীয়া মাযহােবর উপদলসমূহ

প্রত্েযক  মাযহােবই  কম  েবশী  এমন  িকছু  িবষয়  রেয়েছ,  যা  ঐ  মাযহােবর  মূলিভত্িত  রচনা  কের।  ঐ  িবষয়গুেলার  পের
অন্যসব িবষয় দ্িবতীয় শ্েরণীর পর্যায়ভূক্ত। তাই মাযহােবর মূলনীিতর উপর পূর্ণ আস্থা েরেখ দ্িবতীয় শ্েরণীর
খুঁিট-নািট িবষেয়র মত পার্থক্েযর িভত্িতেত অন্য েযসব দল গিঠত, েসসব দল ঐ মূল মাযহােবর উপদল িহেসেব পিরিচত।
পৃিথবীর সকল ঐশী ধর্েমই (ইহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী ও ইসলাম) এ ধরেণর দল ও উপদেলর উপস্িথিত িবদ্যমান। প্রথম িতন
ইমােমর {হযরত ইমাম আলী (আ.), হযরত ইমাম হাসান (আ.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)} যুেগ শীয়া মাযহােবর েকান উপদেলর
সৃষ্িট  হয়িন।  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  শাহাদেতর  পর  অিধকাংশ  শীয়াই  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  পুত্র  হযরত  ইমাম
সাজ্জাদ  (জয়নুল  আেবদীন)  (আ.)-েক  ইমাম  িহসােব  গ্রহণ  কের।  িকন্তু  িকছু  সংখ্যক  েলাক,  যারা  ‘িকসািনয়া’  নােম
পিরিচত িছল, ইমাম আলী (আ.)-এর তৃতীয় পুত্র হযরত মুহাম্মদ িবন হানািফয়ােক তােদর ৪র্থ ইমাম িহসােব গ্রহণ কের।
তােদর িবশ্বাস অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ িবন হানািফয়াই িছেলন েসই প্রতীক্িষত মাহদী (আ.)। িযিন ‘েরাযাভী’ নামক
পাহােড়  অদৃশ্য  হেয়িছেলন  এবং  েকান  একিদন  আত্মপ্রকাশ  করেবন!  হযরত  ইমাম  সাজ্জাদ  (জয়নলু  আেবদীন)  (আ.)-এর
শাহাদেতর পর অিধকাংশ শীয়ারাই তদীয় পুত্র হযরত ইমাম বােকর (আ.)-এর েনতৃত্ব গ্রহণ কের। িকন্তু িকছু সংখ্যক
শীয়া হযরত ইমাম জয়নলু আেবদীন (আ.)-এর শাহাদত প্রাপ্ত অন্য এক পুত্র যাইেদর প্রিত আনুগত্য প্রকাশ কেরন। যারা

পরবর্তীেত ‘যাইিদয়া’ নােম পিরিচিত লাভ কের।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বােকর (আ.)-এর শাহাদেতর পর তার অনুসারী শীয়ারা তদীয় পুত্র হযরত ইমাম জাফর সােদক (আ.)-এর
েনতৃত্ব গ্রহণ কেরন। হযরত ইমাম জাফর সােদক (আ.)-এর শাহাদেতর পর অিধকাংশ শীয়ারাই তদীয় পুত্র হযরত ইমাম মুসা
কােজম  (আ.)-েক  তােদর  সপ্তম  ইমাম  িহসােব  গ্রহণ  কেরন।  তেব  িকছু  সংখ্যক  শীয়া  হযরত  ইমাম  জাফর  সােদক  (আ.)-এর
প্রথম  পুত্র  ইসমাঈলেক  ইমাম  িহসােব  গ্রহণ  কের।  যিদও  হযরত  ইসমাঈল  তার  িপতার  জীবদ্দশােতই  মৃত্যু  বরণ  কের
িছেলন।  এভােব  হযরত  ইসমাঈলেক  ইমাম  িহসােব  গ্রহেণর  মাধ্যেম  তারা  িনেজেদরেক  বৃহত্তর  শীয়া  জনেগাষ্ঠী  েথেক
িবচ্িছন্ন  কের  েফেল  এবং  পরবর্তীেত  ‘ইসমাঈলীয়া’  িহেসেব  পিরিচিত  লাভ  কের।  আবার  শীয়ােদর  েকউ  েকউ  হযরত  ইমাম
জাফর সােদক (আ.)-এর অন্য পুত্র হযরত আবুদলাহু আফতাহেক ইমাম িহেসেব গ্রহণ কের। শীয়ােদর অন্য একিট অংশ ৬ষ্ঠ
ইমােমর অন্য এক পুত্র মুহাম্মদেক তােদর ইমাম িহসােব গ্রহণ কের। শীয়ােদর আেরকিট অংশ ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম
জাফর  সােদক  (আ.)-ই  তােদর  সর্বেশষ  ইমাম  িহেসেব  িবশ্বাস  কের।  হযরত  ইমাম  মুসা  কািজেমর  শাহাদেতর  পর  অিধকাংশ
শীয়াই তদীয় পুত্র হযরত ইমাম েরজা (আ.)-েক তােদর অষ্টম ইমাম িহসােব গ্রহণ কের। শীয়ােদর একিট অংশ সপ্তম ইমাম
হযরত  ইমাম  মুসা  কােজম  (আ.)-েকই  তােদর  সর্বেশষ  ইমাম  িহসােব  িবশ্বাস  কের।  আর  পরবর্তীেত  তারা  ‘ওয়ািকিফয়াহ’
নােম  পিরিচিত  লাভ  কের।  িকন্তু  অষ্টম  ইমাম  হযরত  ইমাম  েরজা  (আ.)  েথেক  দ্বাদশ  ইমাম  হযরত  মাহদী  (আ.)  পর্যন্ত
শীয়ােদর  মধ্েয  েতমন  েকান  উল্েলখেযাগ্য  উপদেলর  সৃষ্িট  হয়িন।  যিদও  এসমেয়  উপদল  সৃষ্িটর  মত  িবচ্িছন্ন  িকছু
ঘটনা ঘেটিছল, িকন্তু খবু েবশীিদন তা িটেক থােকিন। বরং এমিনেতই েস সমস্যা িমেট িগেয়িছল। েযমনঃ দশম ইমাম হযরত
নাকী (আ.)-এর পুত্র জাফর একাদশ ইমাম হযরত ইমাম আসকারী (আ.)-এর শাহাদেতর পর ইমামেতর দাবী কেরন। ফেল শীয়ােদর



একিট অংশ তার অনুসারীও হেয় পেড়। িকন্তু অল্প িকছু িদন পরই তারা িবচ্িছন্ন হেয় পেড়। ওিদেক জাফরও ইমামেতর
দাবী িনেয় আর েতমন একটা উচ্চবাচ্য কেরিন। ফেল ব্যাপারটা ওখােনই ধামা চাপা পেড়। এ ছাড়াও ইসলামী আইন (িফকাহ)
ও েমৗিলক িবশ্বাস সমূেহ শীয়া পন্িডতেদর মধ্েয জ্ঞানগত খুঁিটনািট িবষেয় িকছু মতেভদ রেয়েছ, েযগুেলােক সিঠক
অর্েথ  শীয়ােদর  উপদল  িহেসেব  আখ্যািয়ত  করা  যায়  না।  উপেরাল্িলিখত  অিধকাংশ  শীয়া  উপদলগুেলা  েবশ  অল্পিদেনর
মধ্েযই িবলুপ্ত হেয় যায়। পরবর্তীেত সংখ্যাগিরষ্ঠ মুল শীয়া জনেগাষ্ঠীর েমাকািবলায় মুলতঃ মাত্র দু’টা দলই
িটেক  থােক।  এরা  হচ্েছ  ‘যাইিদয়াহ’  ও  ‘ইসমাঈলীয়াহ’  দল।  এেদর  অস্িতত্ব  বর্তমােন  ইয়ামান,  ভারত  এবং  েলবাননসহ
পৃিথবীর িবিভন্ন স্থােন পিরলক্িষত হয়। এ কারেণই ‘দ্বাদশ ইমামপন্থী’ শীয়ােদর পাশাপািশ শুধুমাত্র ‘যাইিদয়াহ’

ও ইসমাঈলীয়াহ্’ শীয়ােদর আেলাচনাই যেথষ্ট বেল মেন করিছ।

যাইিদয়াহ্ শীয়া উপদল

চতুর্থ  ইমাম  হযরত  ইমাম  সাজ্জাদ  (জয়নলু  আেবদীন)  (আ.)-এর  শাহাদত  প্রাপ্ত  পুত্র  হযরত  যাইেদর  অনুসারীরাই
‘যাইিদয়াহ’ নােম পিরিচত। িহজরী ১২১ সেন হযরত যাইদ, উমাইয়া খিলফা িহশাম িবন আব্দুল মািলেকর িবরুদ্েধ সংগ্রাম
কেরন। একদল েলাক তার হােত এ উপলক্ষ্েয বাইয়াতও কের। ইরােকর কুফা শহের খিলফার বািহনীর সােথ যুদ্েধর সমেয়
হযরত  যাইদ  শাহাদত  বরণ  কেরন।  হযরত  যাইেদর  অনুসারীরা  তােক  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  পঞ্চম  ইমাম  িহসােব  িবশ্বাস
কের। হযরত যাইেদর পর তদীয় পুত্র ইয়াহ্ইয়া িবন যাইদ তার স্থলািভিষক্ত ´ হন। িতিনও উমাইয়া খিলফা ওয়ািলদ িবন
ইয়ািযেদর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  কেরন  এবং  শহীদ  হন।  এর  পর  মুহাম্মদ  িবন  আব্দুল্লাহ  আব্বাসীয়  খিলফা  মানসুর
দাওয়ািনিকর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  কেরন  এবং  শহীদ  হন।  ইয়াহইয়া  িবন  যাইেদর  শাহাদেতর  পর  উপেরাক্ত  দু’জনেকও
যাইিদয়াহগণ্  ইমাম  িহেসেব  িবশ্বাস  কেরন।  িকন্তু  এর  পর  েবশ  িকছু  যুগ  পর্যন্ত  যাইিদয়ােদর  কার্যক্রেম
িবশৃংখলা িবরাজ কের। অতঃপর নােসর অতরুশ নােম হযরত যাইেদর ভ্রাতৃবংশীয় জৈনক ব্যক্িত ‘েখারাসােন’ আত্মপ্রকাশ
কেরন।  িকন্তু  স্থানীয়  শাসকেগাষ্িঠর  উৎপীড়েনর  কারেণ  েসখান  েথেক  পািলেয়  ‘মােযন্দারান’  িগেয়  আশ্রয়  েনন।
মােযন্দারানবাসী তখনও ইসলাম গ্রহণ কেরিন। জনাব নােসর অতরুশ দীর্ঘ ১৩ বছর যাবৎ মােযন্দারান ইসলােমর প্রচার
কার্যচালান এবং প্রচুর সংখ্যক েলাকেক ইসলাম ধর্েম দীক্িষত কেরন এবং এরা সবাই ‘যাইিদয়াহ’ পন্থী শীয়ায় পিরণত
হয়। এর পর তােদর সহেযাগীতায় ‘তাবািরস্থােনর’ একিট অংশ দখল কের জনগেণর ইমাম িহসােব েসখােন রাজ্য পিরচালনা
করেত থােকন। তার পর বহুযুগ ধের তার বংেশর উত্তরািধকারীরা এেকর পর এক ঐ অঞ্চেল ইমাম িহেসেব রাজ্য শাসেনর কাজ
চািলেয় যান। ‘যাইিদয়া’েদর িবশ্বাস অনুসাের হযরত ফােতমা (আ.)-এর বংেশর েয েকান আেলম, বীর, উদার ও সাধুপুরুষ
যিদ  সত্েযর  পক্েষ  রাজৈনিতক  িবদ্েরাহ  পিরচালনা  কেরন  তাহেল,  িতিনই  ইমাম  হওয়ার  েযাগ্যেতার  অিধকারী  হেবন।
যাইিদয়ারা তােদর প্রাথিমক অবস্থায় ইসলােমর প্রথম দু’খিলফা আবু বকর ও ওমরেকও তােদর ইমাম িহেসেব গ্রহণ করত।
িকন্তু পরবর্তীেত ‘যাইিদয়া'েদর িকছু েলাক প্রথম দু’খিলফােক তােদর ইমােমর িলষ্ট েথেক বাদ েদন এবং হযরত ইমাম
আলী (আ.)-েক তােদর সর্বপ্রথম ইমাম িহেসেব েঘাষণা কেরন। েমৗিলক িবশ্বােসর িদক েথেক ‘যাইিদয়’রা মু’তািযলােদর
সদৃশ্য। িকন্তু িফকেহর ব্যাপাের তারা আহেল সুন্নােতর (চার মাজহােবর একিট)  হানািফ মাযহােবর অনুসারী,  যার
েনতা হল ইমাম আবু হািনফা। অবশ্য জ্ঞানগত িবিভন্ন খুঁিটনািট িবষেয় তােদর মধ্েয আভ্যন্তরীণ মত প্রার্থক্যও

রেয়েছ।১

ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায় ও তার েগাত্র সমূহ



বােতনী দল’ :  ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জাফর সােদক (আ.)-এর প্রথম পুত্েরর নাম িছল ইসমাঈল।২ িতিন তার িপতা হযরত‘
জাফর সােদক (আ.)-এর জীবদ্দশােতই মৃত্যু বরণ কেরন। পুত্র ইসমাঈেলর মৃত্যুর ব্যাপাের স্বয়ং হযরত ইমাম জাফর
সােদক  (আ.)  িনেজ  সাক্ষী  েদন  এবং  মদীনার  তদািনন্তন  শাসকও  এ  ব্যাপাের  সাক্ষী  েদন।  তথািপ  শীয়ােদর  একিট  দল
িবশ্বাস করত েয, িতিন মৃত্যু বরণ কেরনিন, বরং আত্মেগাপন কেরেছন এবং িতিন পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেবন! আর িতিন
হচ্েছন েসই প্রিতশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)।  পুত্র ইসমাঈেলর মৃত্যুর ব্যাপাের ৬ষ্ঠ ইমােমর সাক্ষ্য প্রদােনর
িবষয়িট  এক  প্রকােরর  ‘তা’িমদ’  (পিবত্র  পািন  িদেয়  অিভিসঞ্চন  করােনা)  িছল,  যা  আব্বাসীয়  খিলফা  মানসুেরর  ভেয়
সম্পন্ন করা হেয়িছল। শীয়ােদর একিট অংশ িবশ্বাস করেত শুরু করল েয, ইমামেতর অিধকার ইসমাঈেলরই। িকন্তু িপতার
জীবদ্দশায়  মৃত্যুর  কারেণ  ইমামত  তার  ভাই  মুহাম্মেদর  কােছ  স্থানান্তিরত  হেয়েছ।  শীয়ােদর  অন্য  একিট  অংশ
িবশ্বাস করত েয, ইসমাঈল যিদও িপতার জীবদ্দশােতই মৃত্যু বরণ কেরেছন, তথািপ েসই ইমাম এবং তার মৃত্যুর পর আপন
পুত্র মুহাম্মদ িবন ইসমাঈলই পরবর্তী ইমাম হেয়েছন এবং এভােব ইমামত ইসমাইল বংেশই সীিমত থাকেব। প্রথম দু’টা
উপদল অল্প িদেনর মধ্েযই অবলুপ্ত হেয় যায়। তেব তৃতীয় উপদলিট এখনও িটেক আেছ এবং তার আরও িকছু উপদল সৃষ্িট
হেয়েছ। ইসমাঈলীয়াগণ িবশ্বাসগত িদক েথেক একিট িবেশষ দর্শেনর অিধকারী তা েবশ িকছুটা নক্ষত্র পুজারীেদর মত
যা  ভারতীয়  আধাত্মবােদর  সােথ  িমশ্িরত।  ইসলামী  আইন  ও  জ্ঞােনর  ব্যাপাের  ইসমাঈলীয়াগেণর  িবশ্বাস  হচ্েছ,
প্রিতিট  বাহ্িযক  িবষেয়রই  একিট  অর্ন্তিদক  রেয়েছ  এবং  কুরআেনর  প্রিতিট  আয়ােতরই  ‘তা’উইল’  (পিরবর্তনশীল

ব্যাখা)রেয়েছ।

এ  ছাড়াও  তােদর  িবশ্বাস  অনুযায়ী  এ  িবশ্ব  কখনও  ‘হুজ্জাত’  বা  ঐশী  প্রমাণ  বা  প্রিতিনিধ  শূণ্য  হেত  পাের  না।
আল্লাহর েসই হুজ্জাত বা প্রমাণ দু’ধরেণর : (১) সবাক ও (২) িনর্বাক।

আল্লাহর  রাসূল  (সা.)  তার  সবাক  প্রমাণ।  আর  রাসূল  (সা.)-এর  প্রিতিনিধ  বা  ইমামগণ  হচ্েছন  আল্লাহর  িনর্বাক
প্রমাণ। ইমামগণ মহানবী (সা.)-এর উত্তরািধকারী তথা মহান আল্লাহর সামগ্িরক প্রভূত্েবর বিহঃপ্রকাশ ও প্রমাণ
স্বরূপ।  আল্লাহর  এই  প্রমাণ  বা  হুজ্জােতর  িভত্িত  সাতিট  সংখ্যার  মধ্েয  আবর্িতত।  অর্থাৎ  একজন  নবী  আল্লাহর
পক্ষ  েথেক  প্েরিরত  হন,  িযিন  শরীয়ত  ও  িবলায়ােতর  (কর্তৃত্ব  )  ক্ষমতার  অিধকারী।  তার  পর  তার  ওিসয়াত  (উইল)
অনুসাের  সাতজন  তার  উত্তরািধকারী  হেবন,  যােদর  সবাই  সমমর্যাদা  সম্পন্ন   হেবন।  িকন্তু  এেদর  মধ্েয
সপ্তমব্যক্িত নবুয়েতর অিধকারীও হেবন এবং িতিন িতনিট পেদর অিধকারী হেবন। নবুয়ত, ওিসয়ত, িবলায়াত। পুনরায় তার
পর তাঁর ওিসয়ত (উইল) অনুযায়ী সাত জন ব্যক্িত তার উত্তরািধকারী হেবন। এেদর সপ্তম পূর্েবর মতই িতনিট পদ বা
মর্যাদার অিধকারী হেবন। আর এ ভােবই এই ধারা অব্যাহত থাকেব। তারা বেল থােকন : হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম নবুয়ত
ও িবলায়াত সহ আল্লাহর পক্ষেথেক অবিতর্ণ হেয়েছন। তার পর, তার সাত জন উত্তরািধকারী িছেলন। এেদর মধ্েয সপ্তম
ব্যক্িত হচ্েছন হযরত নুহ (আ.)। আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাতজন উত্তরািধকারীেদর মধ্েয সপ্তম িবশ্বাস হচ্েছন
হযরত মুসা (আ.)। হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুসা (আ.)-এর উত্তরািধকারীেদর মধ্েয সপ্তম িবশ্বাস িছেলন। মহানবী হযরত
মুহাম্মদ  (সা.),  হযরত  ঈসা  (আ.)-এর  সাতজন  উত্তরািধকারীর  মধ্েয  িছেলন  সপ্তম।  আর  জনাব  মুহাম্মদ  িবন  ইসমাইল
িছেলন  রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারীেদর  মধ্েয  সপ্তম।  িনয়মানুযায়ী  যথাক্রেম  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  হযরত  আলী
(আ.), হযরত ইমাম হুসাইন (আ.), হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.), ইমাম মুহাম্মদ বােকর (আ.), হযরত জাফর সািদক (আ.) এবং
ইসমাইল ও মুহাম্মদ িবন ইসমাইল হচ্েছন ইমাম। {দ্িবতীয় ইমাম হাসান (আ.)-েক তারা ইমাম িহেসেব গণ্য কেরন না}
জনাব  মুহাম্মদ  িবন  ইসমাঈেলর  পর  তদ্বংশীয়  সাতজন  উত্তরািধকারীর  নাম  আজও  েগাপন  রেয়েছ।  তারপর  সাতজন



উত্তরািধকারী হচ্েছন িমশেরর ফােতমী বংশীয় বাদশাহগণ। এেদর প্রথম ব্যক্িত হচ্েছন উবাইদুলাহ্ মাহদী। িযিন
সর্বপ্রথম িমশের ফােতমী বংেশর রাজত্ব প্রিতষ্ঠা কেরন।

ইসমাঈলীয়াগণ আরও িবশ্বাস কেরন েয, আল্লাহর ‘হুজ্জাত’ বা ‘প্রমাণ’ ছাড়াও আরও বারজন েনতা রেয়েছন, যাঁরা আল্লাহর
হুজ্জাত বা ঐশী প্রিতিনিধর িবেশষ ঘিনষ্ট ব্যক্িত। ইসমাঈলীয়ােদর িকছু উপদল েযমন দ্রুযেদর িবশ্বাস অনুযায়ী
ঐ বারজন েনতার মধ্েয পিবত্র আহেল বাইেতর ছয়জন ইমামও অন্তর্ভুক্ত। বাকী ছয়জন অন্যান্য ব্যক্িত। িহজরী ২৮৮
সেন (িমশের উবাইদুলাহ্ মাহদীর আিবর্ভােবর ক’বছর  পূর্েব )  কুফা শহেরর িনকেট ইরােনর খুিজস্তােনরর অিধবাসী
জৈনক ব্যক্িতর অভুদ্বয় ঘেট, েস কখনও তার আত্ম পিরচয় েদনিন। ঐ ব্যক্িত সারা িদন েরাযা রাখত ও সারা রাতব্যাপী
ইবাদেত িনমগ্ন থাকত এবং কষ্ট কের জীিবকা িনর্বাহ করত। আর জনগেণর মধ্েয ইসমাঈলীয়া মাযহাব প্রচার করত। এভােব
প্রচুর সংখ্যক েলাক তার মাধ্যেম ইসমাঈলীয়া মাযহােব দীক্িষত হয়। ঐ ব্যক্িত তার অনুসারীেদর মধ্েয বারজনেক
েনতা  িহেসেব  িনর্বাচন  কের।  এর  পর  েস  িসিরয়ার  উদ্েদশ্েয  কুফা  ত্যাগ  কের।  তার  পর  েথেক  তার  েকান  সংবাদ  আর
পাওয়া  যায়িন।  তারপর  আহমাদ  ওরেফ  িকরিমত  নামক  জৈনক  অখ্যাত  ব্যক্িত  ইরােক  তার  স্থলািভিষক্ত  হয়  এবং  ‘গুপ্ত
িবশ্বাস’ িশক্ষার প্রসার ঘটােত থােক। ঐিতহািসকেদর বক্তব্য অনুসাের ঐ ব্যক্িত ইসলােমর পাঁচ ওয়াক্ত নামােজর
স্থেল নতুন নামােজর প্রবর্তন কের। ‘জানাবােতর েগাসেলর’ আইন েস রিহত কের এবং মদ পানেক হালাল বেল েঘাষণা কের।
পাশাপািশ অন্যান্য ‘গুপ্তপন্থী’ (ইসমাঈলীয়া) েগাত্েররর েনতােদরেক িবদ্েরাহ করার আহবান জানায়। এ উপলক্ষ্েয
একদল  েলাকেক  তার  চতুর্পাশ্েব  সমেবত  কের।  এরা  ‘গুপ্তপন্থী’  মাযহােবর  অনুসারী  ছাড়া  অন্য  কােরা  জান  মােলর
প্রিত এতটকু সম্মােনও িবশ্বাসী িছল না। এর ফেল তারা ইরাক,  িসিরয়া, বাহরাইন্ ও ইয়ামােন আন্েদালন চালােনার
নােম অসংখ্য জনগণেক হত্যা কের এবং তােদর সকল সম্পদ লুন্ঠন কের। তারা বহুবার হজ্জ যাত্রীেদর কােফলায় আক্রমণ
চািলেয় হাজার হাজার হাজীেক হত্যা এবং তােদর সর্বস্ব লুন্ঠন কের। ‘গুপ্তপন্থীেদর’ (ইসমাঈলীয়া) জৈনক েনতা আবু
তােহর  িকরিমত  িহজরী  ৩১১  সেন  বসরা  শহর  দখল  কের  েসখােন  ব্যাপক  গণহত্যা  ও  লুটতরাজ  চালায়।  িহজরী  ৩১৭  সেন
‘গুপ্তপন্থী’ েদর িবরাট এক বািহনী সহ হজ্জ েমৗসুেম েস মক্কািভমুেখ যাত্রা কের। েস সামান্য েচষ্টােতই মক্কা
নগরীর প্রিতরক্ষা কর্মকর্তােদর বুহ্য েভদ কের মক্কায় প্রেবশ করেত সমর্থ হয়। আবু তােহর িকরিমিতর েনতৃত্েব
মক্কায় প্রেবশ কের তার বািহনী মক্কার অিধবাসী ও নবাগত হাজীেদর মধ্েয ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এমন িক তারা
মসিজদুল  হারাম  এবং  পিবত্র  কাবা  ঘেরর  েভতর  রক্েতর  বন্যা  প্রবািহত  কের।  এরপর  পিবত্র  কা’বা  ঘেরর  িগলাফ  বা
আচ্ছাদনিট টুকরা টুকরা কের িনেজেদর মধ্েয বন্টন কের েনয়। এমন িক  পিবত্র কা’বা  ঘেরর েদয়াল েভঙ্েগ েসখােন
সংরক্িষত ঐিতহািসক ‘হাজের আসওয়াদ’ নামক পিবত্র কােলা পাথরিট েবর কের ‘ইয়ামােন’ িনেয় যায়। প্রায় ২২ বাছর যাবৎ
ঐ পিবত্র ‘হাজের আসওয়াদ’  পাথরিট ‘িকরিমিত’  বংশীয় েলাকেদর কােছ সংরক্িষত িছল। এ জাতীয় কার্য কলােপর কারেণই
িবশ্েব  ও  মুসলমানরা  ‘ইসমাঈলীয়া’েদর  (গুপ্তপন্থী)  সােথ  সম্পর্ক  িছন্েনর  েঘাষণা  েদয়  এবং  তােদর  ইসলামী
মাযহাবসমুেহর  বিহঃর্ভূত  বেল  েঘাষণা  কের।  এমন  িক  ঐ  যুেগ  উবাইদলাহ  মাহদী  যখন  িমসের  ফােতমী  বংেশর  রাজত্ব
প্রিতষ্ঠা কের িনেজেক ‘মাহদী মাওউদ’ (প্রিতশ্রুত মাহদী) এবং ‘ইসমাঈলীয়া’ েদর ইমাম িহসােব েঘাষণা কেরিছল েসও
আবু  তােহর  িকরিমিতর  এেহন  জঘণ্য  কার্য  কলােপর  তীব্র  িনন্দা  ও  অসন্তুষ্িট  জ্ঞাপন  কের।  ঐিতহািসকেদর
মতানুসাের, ইসমাঈলীয়া (গুপ্তপন্থী) মাযহােবর একিট ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এই েয,  তারা ইসলােমর সকল বাহ্িযক আইন-
কানুনেকই তােদর তথাকিথত গুপ্ত ও আধ্যাত্িমক পন্থায় ব্যাখার মাধ্যেম ‘তা’উইল’ বা পিরবর্িতত কের। তােদর মেত
ইসলামী  শরীয়েতর  এসব  বাহ্িযক  আইন-কানুন  শুধুমাত্র  তােদর  জন্েযই  িনর্িদষ্ট,  যারা  তুলনা  মূলক  ভােব  কম
প্রজ্ঞার  অিধকারী  এবং  আধ্যাত্িমক  উন্নয়ন  েথেক  বঞ্িচত।  তােদর  েবশ  িকছু  ধর্মীয়  আইন  তােদর  ইমােমর  দ্বারা



প্রণীত হেয় থােক।

নাযািরয়া, মুসতাআ’িলয়া, দ্রুিযয়া ও মুকিনয়া উপদল সমুহ

িহজরী  ২৯৬  সেন  আফ্িরকা  মহােদেশ  যখন  উবাইদুলাহ  মাহদীর  অভ্যুদয়  ঘেট,  তখন  েস  ইসমাঈলীয়ােদরেক  তার  ইমামত
গ্রহেণর  আহবান  জানায়  এবং  িমশের  তার  ফােতমী  বংেশর  শাসন  প্রিতষ্ঠা  কের।  তারপর  তার  বংেশর  েলােকরা  িমশরেক
তােদর েখলাফেতর রাজধানী িহেসেব পরপর সাত পুরুষ যাবৎ রাজত্ব অব্যাহত রােখ। ফােতমী বংেশর ঐ শাসন আমেল েকান
ধরেণর উপদেল িবভক্ত না হেয়ই তারা ইসমাঈলীয়া ইমামেতর পদ ও স্বীয় রাজত্ব সংরক্ষণ কের েযেত সক্ষম হয়। ফােতমী
বংেশর সপ্তম পুরুষ বাদশাহ মুসতানসীর িবল্লাহ সাদ িবন আলীর নাযার ও মুসতাআ’িল নামক দু’পুত্র িছল। েখলাফত ও
ইমামেতর  পদািধকার  দখল  িনেয়  দু’ভাবইেয়র  মধ্েয  চরম  িবেভদ  শুরু  হয়।  অতঃপর  সুদীর্ঘ  সংঘর্ষ  ও  েবশ  িকছু
রক্তক্ষয়ী যুদ্েধর পর মুসতাআ’লী,  নাযারেক পরািজত করেত সক্ষম হয়। এর পর েস নাযারেক বন্দী কের এবং পিরেশেষ
েজেলই তার মৃত্যু ঘেট। দু’ভাইেয়র এ জাতীয় িববােদর ফেল ফােতমীয় অনুসারীেদর মধ্েয ‘নাযািরয়া’ এবং ‘মুসতাআ’লী’

নামক দু’টা নতুন দেলর সূত্রপাত ঘেট।

ক)  নাযািরয়া  :  নাযািরয়াগণ  মুলত:  হাসান  সাবাহর  অনুসারী  িছল,  েয  মুসতানিসর  িবল্লাহর  অত্যন্ত  ঘিনষ্ট  ও)
িবশ্বস্থ  ব্যক্িতেদর  অন্যতম  িছেলন।  মুসতানিসর  িবল্লাহর  মৃত্যুর  পর  েস  নাযারেক  সমর্থন  কের।  একারেণ
মুসতাআ’লী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হাসান সাবাহেক িমশর েথেক বিহস্কার কের। িমশর েথেক বিহস্কৃত হেয় হাসান সাবাহ্
ইরােনর আগমন কের। িকছু কাল পরই েস ইরােনর কাজভীন ‘আল মউত’ প্রাসাদ সহ আ্রশ প্রাশর প্রাসাদ সমূহ দখল কের বেস
এবং  েসখােন  রাজত্ব  করা  শুরু  কের।  িহজরী  ৫১৮  সেন  হাসান  সাবাহর  মৃত্যুর  পর  বুযুর্গ  উিমদ  রুদবারী  এবং  তার
মৃত্যুর পর তদ্বীয় পুত্র িকয়া মুহাম্মদ, হাসান সাবাহর ধর্মীয় ও রাজৈনিতক আদর্শ অনুসােরই শাসন কার্য চািলেয়
যায়। তার মৃত্যুর পর চতুর্থ বাদশাহ্ হাসান আলা ‘িযকিরিহস্ সালাম ৈপত্িরক আদর্শ নাযািরয়া মাযহাব ত্যাগ কের
এবং  ‘গুপ্তপন্থী’  (ইসমাঈলীয়া)  মাযহােবর  অনুসারী  হয়।  এরপর  হালাকু  খান  ইরান  আক্রমণ  কের  ইসমাঈলীয়ােদর  রাজ
প্রাসাদ দখল কের তা ধ্বংস কের ধুিলসাৎ কের েদয় এবং ইসমাঈলীয়ােদর িনর্িবচাের হত্যা কের। এরপর িহজরী ১২৫৫
সেন আগাখান মাহালািত নামক জৈনক নাযািরয়াপন্থী ইরােনর েকরমানশাহ্ অঞ্চেল মুহাম্মদ শাহ্ কাজেরর িবরুদ্েধ
যুদ্ধ  কের  এবং  পরািজত  হয়।  অতঃপর  েস  ভারেতর  েবাম্বাই  শহের  পালায়ন  কের।  এরপর  েস  েবাম্বাইেত  ‘গুপ্তপন্থী’
নাযািরয়া মাযহােবর ইমাম িহসােব িনেজেক েঘাষণা কের এবং তার মাযহােবর প্রচার ও প্রসােরর কাজ চালােত থােক।

তােদর ঐ প্রচার কার্য এখনও অব্যাহত আেছ। তারা বর্তমােন ‘আগাখানী’ িহসােব পিরিচত।

খ) মুসতাআ’লীয়া : এ মাযহােবর অনুসারীরা সবাই ফােতমীয় িছেলন এবং ফােতমীয় খিলফােদর মধ্েযই এ মাযহাব অব্যাহত)
িছল। প্রায় িহজরী ৫৫৭ সন পর্যন্ত এ মাযহাব িটেক িছল। এর পরই এ মাযহােবর অস্িতত্ব িবলীন হেয় যায়। িকন্তু

িকছু িদন পরই েবাহরা নােম এ মাযহাব পুনরায় ভারেত আিবর্ভূত হয়, যা আজও েসখােন িটেক আেছ।

গ)  দ্রুিযয়া  :  এ  উপদেলর  অনুসারীরা  িসিরয়া  সীমান্ত  সংলগ্ন  ‘দ্রুয’  পর্বতমালার  অিধবাসী।  এরা  মূলতঃ  িমশের)
ফােতমীয়  খিলফােদর  অনুসারী  িছল।  িকন্তু  ফােতমীয়  ৬ষ্ঠ  খিলফার  শাসন  আমেল  জৈনক  ‘েনশেতগীন  দ্রুিযর’  আহবােন
গুপ্তপন্থী (ইসমাঈলীয়া বা বােতনী) সম্প্রদােয়র অন্তর্ভূক্ত হয়। দ্রুিযয়ারা তােদর ইমাম আল হািকম িবল্লাহ
িনহত  হওয়ার  পর  তার  ইমামেতর  প্রিতই  স্িথর  থােক।  তােদর  িবশ্বাস  অনুযায়ী,  িতিন  মৃত্যু  বরণ  কেরনিন  বরং



আত্মেগাপন কের উর্দ্ধাকােশ গমণ কেরেছন। িতিন ভিবষ্যেত পুনরায় জনগেণর মােঝ িফের এেস আত্মপ্রকাশ করেবন।

ঘ)  মুকিনয়া  : মূলতঃ জনাব আতা মারউই মুকিনয়ার অনুসারীরাই ‘’মুকিনয়া’’ নােম পিরিচত। ঐিতহািসকেদর মতানুসাের)
এরা  আবু  মুসিলম  েখারাসািনর  অনুসারী  িছল।  আবু  মুসিলেমর  মৃত্যুর  পর  আতা  মারউই  দাবী  কের  েয,  আবু  মুসিলেমর
আত্মা তার েদেহ প্রেবশ কেরেছ। এর িকছুিদন পর েস নবুয়েতর দাবী কের বেস। তার িকছু কাল পর েস েখাদা হওয়ার দাবী
কের। অবেশেষ িহজরী ১৬২ সেন ‘মাওয়ারাইন নাহার’ অঞ্চেলর ‘িকশ’ প্রাসােদ তােক েঘরাও করা হয়। িনেজর গ্েরফতার ও
িনহত হওয়ার ব্যাপাের িনশ্িচত হওয়ার পর েস আগুন জ্বািলেয় িকছু সংখ্যক ভক্ত অনুরাগী সহ েসই আগুেন প্রেবশ কের
আত্মহত্যা কের। এরপর ‘মুকিনয়ার’  অনুসারীরা ‘ইসমাঈলীয়া’  মাযহাব গ্রহেণর মাধ্যেম ‘গুপ্তপন্থী’েদর দেল সািমল

হয়।

দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া এবং যাইিদয়া ও ইসমাঈলীয়া

শীয়া  মাযহােবর  বৃহত্তর  জনেগাষ্িঠ,  যা  েথেক  উপেরাল্িলিখত  সংখ্যালঘু  উপদল  সমুহ  সৃষ্িট  হেয়েছ,  তা  মূলতঃ
‘ইমািময়া’ বা ‘দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া’ মাযহাব নােম পিরিচত। েযমনিট ইিতপূর্েব বলা হেয়েছ, মহানবী (সা.)-এর পের
তার সাহাবীেদর মধ্েয দু’টা িবষয় িনেয় মতেভেদর সৃষ্িট হেয়িছল, যা মহানবী (সা.)-এর িশখােনা সুন্নােতর প্রিত
গুরুত্ব  না  েদয়ারই  প্রিতফল  িছল।  েস  দু’টা  িবষয়  িছল  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  শাসক’  ও  ইসলামী  জ্ঞােনর  েনততৃ’  এ
ব্যাপাের  শীয়ােদর  দৃষ্িটেত  মহানবী  (সা.)-এর  পিবত্র  আহেল  বাইতগণই  (আ.)  ঐ  দু’টা  িবষেয়  েনতৃত্েবর  ন্যায্য
অিধকারী িছেলন। শীয়ােদর বক্তব্য িছল, ইসলামী েখলাফত পেদর জন্য ‘িবলায়াত’ ও আধ্যাত্িমক েনতৃত্েবর েযাগ্যেতা
একান্ত অপিরহার্য শর্ত। আর এ শর্ত একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর পিবত্র সন্তানেদর মধ্েয িবদ্যমান। েকননা,
এ  ব্যাপাের  স্বয়ং  মহানবী  (সা.)  এবং  তার  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  বারজন  ইমােমর  (আ.)  সুস্পষ্ট  ব্যাখা  রেয়েছ।
শীয়ারা  বলতঃ  পিবত্র  কুরআেনর  বাহ্িযক  িশক্ষা  অর্থাৎ  ইসলামী  শরীয়ত  ও  আইন  কানুন,  এবং  একই  ভােব  মানুেষর
পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্িমক জীবন িবধান সম্বিলত,  যা েমৗিলকত্ব ও একান্ত গুরুত্েবর দাবীদার। েকয়ামত পর্যন্ত এই
কুরআন ও শরীয়ত কখনও বািতল হেব না। ইসলামী শরীয়েতর এই আইন কাননু একমাত্র রাসূল (সা.)-এর আহল বাইেতর মাধ্যেম

অর্জন করা উিচত।

এখান েথেকই দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়া ও যাইিদয়ােদর মূল প্রার্থক্য সুস্পষ্ট হেয় ওেঠ। যাইিদয়াগণ মূলত ইমামেতর
িবষয়িটেক পিবত্র আহেল বাইেতর মধ্েয সীমাবদ্ধ বেল মেন কের না এবং ইমামেদর সংখ্যা বারজেনর মধ্েয িনর্ধািরত
বেলও িবশ্বাস কের না। একই ভােব তারা পিবত্র আহেল বাইেতর েফকাহর অনুসরণ কের না যা দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়ােদর
সম্পূর্ণ িবেরাধী িবশ্বাস। অপর িদেক যাইিদয়াগণ িবশ্বাস কেরন েয, ইমামত ও নবুয়ত সাতিট সংখ্যার মধ্েয িনয়িমত
আবর্িতত  হয়  এবং  নবুয়ত  মহানবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  মধ্েয  এেস  েশষ  হয়িন।  ইসলামী  শরীয়েতর  আইন-কানুন
পিরবর্তন ও বািতেলর েযাগ্য এবং ইসলােমর ব্যাপাের মানুেষর মূল দািয়ত্ব রিহত হওয়ার ব্যাপাের ‘গুপ্তপন্থী’েদর
(বােতনী) দৃষ্িটেত েকান অসুিবধা েনই! অথচ দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়ােদর িবশ্বাস হচ্েছ : মহানবী হযরত মুহাম্মদ
(সা.)-ই  সর্বেশষ  নবী  এবং  বারজন  ব্যক্িত  রাসূল  (সা.)-এর  পের  তার  উত্তরািধকারী  বা  স্থলািভিষক্ত´  হেবন।
শরীয়েতর  বাহ্িযক  কাঠােমাই  িনর্ভরেযাগ্য  এবং  িচর  অপিরবর্তনশীল।  আর  তারা  কুরআেনর  বাহ্িযক  ও  অন্তস্থ  রূপ,
দুেটােতই  িবশ্বাসী।  আেলাচনার  পিরসমাপ্িত:  েশইিখেয়  ও  কািরম  খান  েগাষ্িঠদ্বয়  গত  দু’শতাব্দী  েথেক
দ্বাদশপন্থী শীয়ােদর মােঝ আিবর্ভূত হেয়েছ। উপেরাক্ত উপদল সমূেহর সােথ সূত্রগত সামান্য িকছু িবেরাধ ছাড়া



েমৗিলক  েকান  পার্থক্য  না  থাকায়  তােদরেক  এখােন  একিট  স্বতন্ত্র  উপদল  িহেসেব  পিরগিণত  করা  হয়িন।  একই  ভােব
দ্বাদশ  ইমামপন্থী  শীয়ােদর  আেরকিট  উপদল  যােদরেক  গুপ্তপন্থী  ইসমাঈলীয়া  শীয়ােদর  মত  ‘গুলাত’  বা  িবচ্যুত  বলা
হেয়  থােক।  যারা  েকবল  মাত্র  শরীয়েতর  অন্তস্থরূেপ  িবশ্বাসী  তােদর  এ  জাতীয়  িবশ্বােসর  পক্েষ  েকান  প্রকােরর
সুশৃংঙ্খল যুক্িত উপস্থাপন করেত তারা অক্ষম। তাই তােদরেকই এখােন একিট স্বতন্ত্র  উপদল িহেসেব উল্েলখ করা

হয়িন।

দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়ােদর সংক্িষপ্ত ইিতহাস

পূর্ববর্তী  দুেটা  অধ্যােয়  এ  িবষয়িট  সম্পূর্ণরূেপ  স্পষ্ট  হেয়  িগেয়েছ  েয,  শীয়ােদর  বৃহত্তর  জন  েগাষ্িঠই
‘দ্বাদশ ইমামপন্থী’ শীয়া মাযহােবর অনুসারী। এরা মূলতঃ হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর একান্ত ভক্ত ও অনুসারী িছেলন।
মহানবী (সা.)-এর পরেলাক গমেনর পর রাষ্ট্িরয় ক্ষমতা ও ইসলামী জ্ঞানগত েনতৃত্েবর িবষেয় রাসূল (সা.)-এর আহেল
বাইেতর  ন্যায্য  অিধকার  আদােয়র  ব্যাপাের  ক্ষমতাসীন  শাসকেগাষ্িঠর  িবরুদ্েধ  সমােলাচনা  ও  প্রিতবাদ  করার
মাধ্যেম  এরা  বৃহত্তর  জনেগাষ্ঠী  েথেক  পৃথক  হেয়  পেড়।  েখলাফােয়  রােশদীেনর  যুেগ  (িহজরী  ১১-৩৫  সন)  শাসক
েগাষ্িঠর  দ্বারা  শীয়ারা  প্রচন্ড  রাজৈনিতক  চােপর  মুেখ  িদনািতপাত  কের।  এরপর  উমাইয়া  খিলফােদর  যুেগ  (িহজরী
৪০-১৩২ সন) শীয়ারা জান-মাল ও সম্মােনর িনরাপত্তা সার্িবক ভােব হািরেয় েফেল। িকন্তু অত্যাচার ও অিবচােরর
মাত্রা  যতই  বাড়েত  থােক,  তােদর  েমৗিলক  িবশ্বাসও  ততই  দৃঢ়তর  হেত  থােক।  িবেশষ  কের  তােদর  ঐ  অসহায়ত্ব  ও
অত্যাচারীত  অবস্থা  তােদর  িনজস্ব  মতাদর্শগত  উন্নয়েন  যেথষ্ট  অবদান  রাখেত  সমর্থ  হয়।  এরপর  িহজরী  দ্িবতীয়
শতাব্দীর মাঝামািঝ সমেয় আব্বািসয়রা যখন েখলাফেতর মসনদ দখল কের, শীয়ারা রাজৈনিতক পট পিরবর্তেনর ঐ মধ্যবর্তী
সুেযােগ িকছুটা হেলও স্বস্িথর িনঃশ্বাস েফলার প্রয়াস প্রায়। িকন্তু িকছু িদন না েযেতই তােদর ভাগ্য আবার

সংকুিচত হেয় এেলা। আর এ অবস্থা িহজরী তৃতীয় শতাব্দীর েশষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থােক।

িহজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভােগ যখন শীয়া মতাদর্েশর অিধকারী ‘আেল-বুইয়া’ বংশ শাসন ক্ষমতা দখল কের, শীয়ারা
এই প্রথম বােরর মত শক্িত অর্জন করার প্রয়াস প্রায়। ঐ সময় তারা ইচ্েছমত কাজ করার স্বাধীনতা ও সুেযাগ েভাগ
কের। তখন তারা প্রকাশ্েয ভােব স্বীয় মতাদর্শ রক্ষার সংগ্রােম অবিতর্ণ হয়। এ অবস্থা িহজরী পঞ্চম শতাব্দী
পর্যন্ত  অব্যাহত  থােক।  আর  িহজরী  ৬ষ্ঠ  শতাব্দীর  প্রথম  িদেক  েমাগলেদর  ইসলামী  েদশ  সমূহ  আক্রমন,  িবিভন্ন
রাজৈনিতক সমস্যা এবং দীর্ঘিদন ব্যাপী ক্রেসেডর যুদ্ধ অব্যাহত থাকার কারেণ তদািনন্তন ইসলামী শাসকেগাষ্িঠ
শীয়া  িবশ্েবর  উপর  রাজৈনিতক  বা  সামিরক  চাপ  প্রেয়ােগর  েতমন  একটা  সুেযাগ  পায়িন।  এ  ছাড়াও  ইরােনর  িবিভন্ন
অঞ্চেল েবশ িকছু েমাগল সম্রােটর শীয়া মাযহােব দীক্িষত হওয়া, মােযন্দারান শীয়াপন্থী ‘মারআশী’ বংশীয় রাজত্ব
এবং সর্বত্র শীয়া জনেগাষ্ঠীর ব্যাপক িবস্তৃিত শীয়া মাযহাবেক শক্িতশালী করার ক্েষত্ের ব্যাপক ভােব সাহায্য
কের।  যার  ফেল  ইসলামী  িবশ্েবর  আনােচ  কানােচ  এবং  িবেশষ  কের  ইরােনর  লক্ষ  লক্ষ  শীয়া  জনেগাষ্ঠীর  অস্িতত্ব
অনুভুত হেত থােক। আর এ অবস্থা িহজরী নবম শতাব্দীর েশষভাগ পর্যন্ত অব্যাহত িছল। এরপর িহজরী দশম শতাব্দীর
শুরুেত ইরােনর শীয়াপন্থী ‘সাফাভী’ বংশীয় রাজত্েবর উত্থান ঘেট। তারা বৃহত্তর ইরােনর শাসেনর সুেযাগ পায়। এই
সমেয় শীয়া মাযহাব রাষ্ট্িরয় ভােব স্বীকৃিত ও প্রিতষ্ঠা লাভ কের, যা এখনও (িহজরীর চতুর্দশ শতাব্দীর েশষভাগ

পর্যন্ত) অব্যাহত আেছ। এ ছাড়াও বর্তমান িবশ্েবর িবিভন্ন েদেশ েকািট েকািট শীয়া বাস করেছ।

: তথ্যসূত্র



১. উক্ত িবষয়িট শাহিরস্তানীর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’ গ্রন্থ ও ‘আল - কািমল -ইবেন আসীর’ েথেক সংগৃহীত হেয়েছ।

২. উক্ত িবষয়িট ইবেন আস্িররর’ আল কািমল’ গ্রন্থ ও ‘রাওদাতুস সাফা হািববুস েসইর’ ‘আিবল িফদা’ এবং শাহিরস্তানীর
িমলাল ওয়াল িনহাল গ্রন্থ এবং িকছু অংশ ‘তািরেখ আগাখািন’ েথেক ঊদ্ধৃত হেয়েছ।

 


